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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
Tð *sf:CE' u SvGS-strao
ব্রাহসমাজে প্রবেশ
ব্রাহৰ সমাজে প্রবেশ। এখন আমার ব্রাহমসমাজে প্রবেশের বিবরণ। বলি। ১৮৬৫ সালে আমার হদয় পরিবর্তনের দিন হইতে আমি কিরাপে অলৌপ-আলেপ ব্রাহমভাবাপন্ন হইয়া ব্রাহামসমাজের দিকে আকৃদ্টি হইতেছিলাম, তাহা অগ্রেই বর্ণনা করিয়াছি। বাস্তবিক, তদবধি এই ১৮৬৮ সালের শেষ পর্যন্ত আমার হািদয়ে ব্যাকুলতা অগিনর মতো জীবলিতেছিল। আমার অনেক পরাতন কুৎসিত অভ্যাস ত্যাগ করিতে দঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলাম। যাহাতে নীতি বা ধমের উপদেশ আছে। এরপ কোনো গ্রন্থ পাইলেই তাহা অতি উপাদেয় বোধ হইত, এবং তাহা আর ছাড়িতে ইচ্ছা হইত না। এই কারণে বড়লোকদিগের জীবনচরিত পড়িতে ভালো লাগিতা।
এই জীবনচরিত পড়ার বাতিকটা এখনো আছে। আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি, ধমবিজ্ঞান (থিওলজি) অপেক্ষা ধমজীবনের (প্র্যাকটিকাল রিলিজােন) প্রতি আমার চিরদিন অধিক দন্টি। অথচ ভাবিতে ক্লেশ হয়, লিখিতে চক্ষে জল আসিতেছে, এই প্র্যাকটিকাল রিলিজানেই আমি সবাপেক্ষা অধিক হারিয়া গিয়াছি। আমার আকাঙক্ষা .চিরদিন আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে রহিয়াছে, কিন্তু প্রৰাত্তি সকলকে সকল সময়ে সে। আকাঙ্ক্ষার বশীভুত করিতে পারি নাই। নিজের নানা প্রকার দাবীলতার সহিত মহা সংগ্রামে বাস করিতে হইয়াছে।
যাহা হউক, এই কয়েক বৎসরের মধ্যে আমি অনেক জীবনচরিত পড়িয়া ফেলি। সমরণ আছে যে, প্রতিদিন বৈকালে কলেজ হইতে আসিয়া 'বীটনস বাইওগ্রাফিকাল ডিকশনারি’ হইতে বড় বড় লোকের জীবনচরিত পড়িতাম। মানষি সংগ্রাম করিয়া প্রতিকােল অবস্থার মধ্যে দাঁড়াইয়া নিজের জীবনের মহত্ত্ব সাধন করিয়াছে, ইহা দেখিলে আমার আনন্দ হয়, ভাবিতে সখি হয়; আমি তাহার মধ্যে মানব জীবনের দায়িত্ব ও ঈশ্ববরের কৃপার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাই।। জীবনচরিত ভিন্ন আরও কয়েকখানি গ্রন্থে এই উপকার পাইয়াছিলাম। থিওডোর পাকারের গ্রন্থাবলীর উল্লেখ অগ্রেই করিয়াছি। নিউম্যানের ‘সোল”-ও বোধ হয় এই সময় পড়িয়া থাকিব। তৎপরে আমাদের এল. এ. কোসে আর্থার হেলপস-এর ‘এসেজ রিটন ইন দি ইন্টারভালস অভ বিজনেসা’ ছিল। তাহা দ্বারা এত উপকৃত হইয়াছিলাম যে সেই সত্রে হেলপস-এর ‘ফ্লেশডস ইন কাউন্সিল” আনিয়া পড়ি। আমি মন্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, আমার *ািঞবৰুষের সেই প্রথমোদ্যমে আমি উভয় গ্রন্থ হইতে বিশেষ সাহায্য পাই । তৎপরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৌখিক ও লিখিত উপদেশ, তাহাতে আমাকে কি শক্তি কি সাহায্য দিত, তাহা বলিতে পারি না। এক-একদিন তাঁহার উপদেশ শনিয়া দশবারোদিন সেই নেশাতে থাকিতাম। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ঐ সময় আমার জ্ঞানের SSR
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